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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
২৭০
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : অষ্টম খন্ড
lこ>br l
শ্ৰী অমল কান্তি সেন
অধ্যাপক
চট্টগ্রাম
১৯৭১ সালের ২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনী দোহাজারীতে ঘাঁটি স্থাপন করে। ২৪শে এপ্রিল পাক বর্বর বাহিনী সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনা গ্রামে সর্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই সময় তাদের সাথে তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে ছিল অন্যান্যদের মধ্যে সাতকানিয়া এক দুৰ্বত্ত। ১৩ই ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত দখলদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সাতকানিয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ও মুসলিম প্রগতিবাদী শ্রেণীর লোকদের নানা ভাবে হয়রানি করেছে। সে কারও কারও কাছ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা আদায় করেছে ঘর বাড়ী করার ওয়াদা দিয়ে বা প্রাণ রক্ষার অঙ্গীকারে।
২৪শে এপ্রিল যে দিন কাঞ্চনা গ্রামটি ভস্মীভূত করা হয়েছে সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরে মূল্যবান যে সকল জিনিস ছিল তা প্রথমে লুট করা হয়েছে। ঘর থেকে পালিয়ে লোকজন যখন এদিক সেদিক যাচ্ছিল তখন তাদের কাছে যা পাওয়া গেছে তাও লুট করে নিয়েছে। এই ভাবে বেশীর ভাগ লোককে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। তখন বৃষ্টির দিন, তখনও পোড়াবাড়ীতে নতুন ভাবে ঘর তৈরী করার অনুমতি দেয়নি শান্তি কমিটির লোক। কাঞ্চনাতে আক্রমণ চালাবার দিন অন্যান্য ১১ জনের মধ্যে চট্টলার সু-সন্তান সাতকানিয়ার গৌরব রায় সাহেব কামিনী কুমার ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়কে হত্যা করেছে বর্বর পাক বাহিনী ।
আমাদের চেমশা গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ২৫শে মে। এইদিন পাক বাহিনী দোহাজারী ঘাঁটি থেকে সকাল ৮টা নাগাদ সাতকানিয়ার ভূতপূর্ব এম, এন, এ, আবু সালেহর বাড়িতে আগুন দেয় এবং দোহাজার ফেরার পথে যখন চেমশা গ্রামের কাছাকাছি তখন কয়েক জন দুৰ্বত্ত পাক বাহিনীকে চেমশা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীঘর জুলিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে অভ্যর্থনা করে। সাথে সাথে পাক বাহিনীর জীপ দিকে পরিবর্তন করে চেমশা গ্রামে ঢুকে পড়ে। পাক বাহিনী গ্রামে ঢুকে দালালদের আগুন জ্বালাবার ভার দিয়ে যায় এবং তাদের সহায়তা করার জন্য সাতকানিয়া থানার কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন করে। এই সুযোগ দালালরা গ্রামে প্রথমে লুটতরাজ চালায় এবং পরে গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। আমার প্রতিবেশী হিসাবে একজন গরীব লোক ছিল, সে রিক্সা চালক হিসাবে জীবিকা অর্জন করত। তার বাড়ীও সে দিন রেহাই পায় নাই, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার প্রতিবেশী সোনা দাসকে তারা ধরে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারি তাকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। আজও তার কোন খবর নাই।
আমার এক ভাই বিমল কান্তি সেন সাতকানিয়া কলেজে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র ছিল। দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লে সে মুক্তিবাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণ ও সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পার হবার সময় মীরশরাই থানাতে পাক বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে এবং ৮ দিন অকথ্য নির্যাতনের পর ২৩ শে সেপ্টেম্বর তাদের হাতে নিহত হয়।
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